বিগত শতাব্দীর শুরু থেকেই উপমহাদেশীয় মুমলিমদের আলেম থেকে আগুয়ামদের 
বিরাট এক অহশ, মুনিম নামধারা নেকুতন্নারদের পেছনে ইকবদ্ধ হয়েছে, তাদের 
নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে! 


এটা কি কেবন্নহ ফিকহের কিতাবের কোনো বিচ্ছিন্ন মানআনার ভুল প্রয়োগ? 
নাকি তা স্রেফ কোনো রাজনৈতিক ভুনা? 


অংশবিশেষ ও ইজনামপন্ছীদেরকে আমরা দেখছি মুমলিম লীগ, কথগ্রেমের, 
আতয়ামী লাগ, বিএনপি, বা পিপিপির মতো পেকুতন্নার দন্লগুলোরই অধানস্ততা মেনে 
নিয়ে নিযুত-কোটি মুনানিমদের গশতান্দিক মেহনতে মশগুলে আহবান জানাতে। 


অর্থাৎ, উপমহাদেশের মুনলিমদের মাঝে আকারে ছড়িয়ে পরা "সেকুলার মুনিম 
জাভিয়তাবাদ" নামক এই. ভয়হকর 'আদর্মিক' মারশবাধি আনে বিটিশ 
উপনিবেশবাদের জঠর থেকেই. উদগভ। 

ইতিহাজ ও বাস্তবতার বিশ্েষশের আলোকে দেখা যায়, ' ৪৭ এর 'আজাদি' বা '৭১ 
এর 'মুক্তিযুদ্ধ' আমাদের স্বাধীন করেনি। বরং ক্রমান্বয়ে পরাধীনতার শেকন্ন আরো 
মজবুঙহ্‌ করছে কেবন্। 


এবহ তান্নিবে ইননমদের দিকে আলোকপাত করি একথা নির্দ্বিধায় বলা অম্ডব 
ইভিহাসিকভাবে ইজন্নামের জন্য জাবন ও অম্পদ ওয়াকফ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে 
তাদের আন্ডরিকই. পাবো। 


একই. কথা বিভিন্ন হসনামী আন্দোন্সনের নিবেদিভপ্রাণ কর্মী ৪ মধ্যম আরির 
নেতাদের ক্ষেতে সমভাবে প্রযোজ্ত। আর আল্লাহ তায়ালাহ ভালো জানেন। 


পাশাপাশি অক্রহখতক বতিক্ষম ব্যতীত আমাগ্রকভাবে মুসলিমদের আকিদা 
বিশ্বাস, চিন্ডা-চেতনা নিম্নগামীহ বটে। ইজন্লামের পরিবর্ডে ইজন্নামের শব্দের 
উপকারেই মু্ানিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটি জাবন বিলিয়ে দিচ্ছে 


ন্ক্ষ-কোটি আন্দেম-উন্নামা, তানিবে হনম, দাঈ এবং ইসলামী আন্দোন্দনের 
নেতাকর্মীর ভদসস্থিতি শু অক্রিয়তা অদ্্েন্ত কেন আামগ্রিকভাবে উপমহাদেশে ইজন্নামের 
অধঃপতন অনিবার্য হয়ে উঠন্ন? 


অহক্ষেপে হলেণ্ড, যদি খর কারণ ৪ উৎস অনুসন্ধান আমরা না করি, তবে পরিস্থিতির 
ভন্তরণ অন্ডব না হশুয়ার আশংকা থেকে খায়। 


এক কথায় বনতে গেলে মুন্সনিমদের ব্যক্তি, পরিবার ৪ অমাজ জীবনে ব্যাপক 
বিপর্যয় ও নিরাপম্ডাহীনতার অন্যতম কারণ হলো মুমনিমদের জনপদে ইসনাামের 
কর্তৃত্ব না থাকা; রাক্ীয়, সামাজিক, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেতে ব্যাক্তিগত স্যরেণ্ড 
হস্তক্ষেপের ক্ষমতা ইজনামের শত্রু মভানিঞ্ট, পেকুঢলারদের হাতে থাকা। 
মুলনলিমদের মাঝে যারা নৃহনডম আকন্অম্পন্ন এবং ইজসন্নামের প্রতি আন্তরিক 
অকসেহ এতে একমত। 


কোনো অন্দেহ্‌ নেই মাদ্রাসা, খানকা, দাওয়াতের মারকাজশুলো, ভয়াজ-নজিহতের 
মঞ্চুলো কিংবা বিভিন্ন রাজনৈতিক ইঞজন্লামী অহগঠনের তৎপরতা এই 
উপমহাদেশকে আন্দান্মুম বা বুখারা-অমরখন্দের পরিনতি বরণ করা থেকে নিরাপদ 
রাখতে জুমিকা রেখেছে! 


কিন্ডু এ ক্ষেতে মাধারণত দুইটি ভুল চি্ডার অন্নিবেশন ঘটে থাকে- 

ক) নিকৃষ্টতম অবস্থায় না পৌছানোকে করে আদর্শ অবস্থা মনে করে, স্ত্ীয় 
খেদমতকে ইজন্াামের জন্য দৃর্মাঙ্গ কর্মসূচি মনে করা। 

অর্থাত, ব্যাক্তিগত শু পারিবারিক জীবনে নিদিষ্ট কিছু দানি স্বাধীনতা লাভকেই 
ইজন্নামা রাজনাঁতির চুড়ান্ত লক্ষ সাব্যস্ত করা। 


খ) অর্জিত আফন্নতকে কেবন্ন বাহিঘক প্রভাব-প্রতিপন্তি এবং দর কষাকাষির 
ফনমাফন মনে করা। 


অথচ, 


ধতিহাজনিকভাবেই, মুনলিম-অমুমলিম অকন্ন গোক্ঠীর ক্ষেতে দেখা গিয়েছে, 
শক্রপক্ষ তাদের উপর পরাক্কম হশ্ুয়ার পর যদি বিপ্লব বা সশক্ষ প্রতিরোধের 
আশক্কামুস্ত হতে না পারে, তখন তারা বিভিন্ন শান্তিপৃর্ম চিন্ডাধারা ও কর্মসূচীর মাঝে 
বিপ্রবা চিন্ঠাধারাকে বেঁধে ফেলতে চায়। 


অর্থাত ইন্ামের শত্রুরা বিভিন্ন ইজন্নামী জামাতের প্রতি যে আপোবমূত্নক দৃষ্টিভঙ্গি 
নালন করে, ভার মূলে কারণ হচ্ছে, ঢান্নান্ড চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের নিশ্চিহ্ন 
করতে গেলে পাল্টা বিপ্লবের আশঙ্কা দেখা দেয়া। 


যেমন, ১৮৫৭ এর বিপ্লবের পর হংরেজ দান্নান্ন অতার ধনয়দ আহমদ ভার 'আজমবাবে 
বাগশয়াতে হিন্দ' বা 'হিন্দে বিদ্রোহের কারশ' রিনালাতে এ নিয়ে আলোচনা করেছে! 


আটশ বছরের ইজনামা শাসন, আমরিক বিজয় এবং মহান উলামায়ে কেরাম ৪ 
দা্্দের অক্লান্ত মেহনতের ফলে উপমহাদেশের সমাজে প্রোথিত হয়ে যায়া 
ইজলামা মূল্যবোধকে অম্যলে উপড়ে ফেনা ইসলামের শকফরদের এখনো অজম্ডবহ, 
বলা যায়। 


ভবে, যে বিষয়টি একেবারেই ড়িয়ে যাগুয়া হয় তা হচ্ছে, কিছু সংস্কারমূত্নক 
কাৰ্যক্ষম চান্দু রাখা (যার জাতীয় জীবনে নগন্য ভুমিকা রয়েছে) এক বিষয়; আর 
এক বিষয়। 


যারা ইজন্নামী শান পুরগ্প্রতিন্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন তাদের জন্য এ 
বিষয়টি ডউপনক্ধি করা অতগাবশ্যক। কেননা প্রতারণামূত্নক স্লোগান আর ধোঁয়াশাপূর্ন 
কর্মসূচির মাধ্যমে অন্ভাবনাময় যুবক শ্রেণীর অনেকেই শরায়াহ কায়েমের সংকল্প 
থাকা অদ্ত্ে ভুল পথে পরিচানিত হচ্ছে! 


যার ফলাফল তো এই যে, উপমহাদেশে মুমানিমদের অধানে প্রয়োজনীয় জনশক্তি, 
অর্থ বা ভৌগোনিক গভীরতার উপস্থিভিনহ, কার্যকর উপকরশাদি থাকা অগ্ত্ে, 
আড়াইশ বছরে মুনলিমদের উখান তথা ইসলামী শাসন ফিরিয়ে আনা অন্ডব হলো 
না 
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"কিন্তু আপনি আল্লাহর পদ্ধতিতে কখনো কোন পরিবর্তন পাবেন না এবহ আল্লাহর 
পদ্ধতির কোন বঘতিক্মণ্ড সক্ষ্য করবেন না" 


ফেরা ফাতির, ৩৫৪৪৩) 


অর্থাৎ একথা সুনিশ্চিত যে, দুনিয়ার ব্যবস্থাপনায় আল্লাহ তা আনার বিধান চিরন্ডন 
ও অন্নঙ্ঘনীয়। এর প্রেক্ষিতে বলা যায়, জাতিগোস্ঠার উখান-পতন শ অবস্থার 
যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইতিহানে মুমলিম-অমুমনিম নির্বিশেষে বিভিন্ন জাতির উখান 
পতনের দিকে তাকায় আমরা দেখতে পাবো যে, দীর্ঘমেয়াদি বা ক্ষয়িষ্ণু, বিস্কৃত বা 
ক্ষুদ্ধ যে কোন রাস্্রহ গ্ুনিদিষ্ট কিছু নিয়ম মেনেই ভামকীন লাভ করেছে৷ আবার 
তাদের অধঃপতন হয়েছে স্ুনিদিষ্ট কিছু নিয়ম মেনেই! 


কবি হকবান বলেন, 
"আসো তোমাকে শোনাহ জাতির উখান-পতনের কয, 
হটরুতে ভার ভরবারা-তার, শেষে শরাব-মেতার আর নৃত্য।" 


ভাই, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোনো ঘটনা-দুর্ঘটনাই আকস্মিক বা বিচি 
নয়, যদিউ এর স্বপক্ষে আধুনিকতা বা "দুনিয়া বদনে যাণয়া"র যুক্তি দেয়া হোক না 
বেন। 


শাইখ আবু মু্আব আল রী যে কোনো ইজন্লামী আন্দোলনের ব্যর্থতার মূল 
জায়গা হিসেবে চাহ্িত করেছেন (ক) নেতৃত্বের দুর্বলতা এবহ খে) ফিকর বা চিন্টার 
জগতে অহকট তৈরি হনুয়াকে। 


আবার, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফিকরের ময়দানে অহকটের কারণেই নেতৃত্বের দুর্বলতা 
দেখা দেয়া 


একইভাবে, ব্রিটিশদের হাতে উপমহাদেশের ইসলামী ইনসাফের সূর্য অস্তমিত 
যাশয়ার পর তা আরো ভাদিত না হশয়ার পেছনে ফিকরের অহকটকে দায়ী করার 
যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। 

ডাই, 

একাকী হলেণ্ড নিজেদের প্রতিবিম্ব পর্যবেক্ষণ শ্রয়োজন। 

কেননা, ইতিহাের ঘটনাপ্রবাহ ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ অহজেহ, একজন আগ্রহী ও 
আন্ডরিক মুমন্িমের আগামীর করনীয় নির্ধারণ করে দিতে পারে। 

উপমহাদেশের মুমনিমদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, চিন্ডাশীন্ন ও আন্তরিক তাদের জনয 
অঙ্গত নয় যে, তারা শ্যনেযর উপর শুরু করে পৃর্বতীঁদের কৃত ভুলঅমূহের পুবরাবৃত্তি 
ঘটাবেন। 

বরহ তাদের কাছে এটাই কাম্য যে, পৃর্বিতীদের ইতিহাসের আলোকে নিজেদের 
নক্ষয-উদ্দেশ যথাযথভাবে নির্ধারণ করবেন, আন্াফদের পথ বেছে নেবেন এবহ 
ব্ার্থদের পথ থেকে শত-অহত্ ক্রোশ দূরে থাকবেন। 


১) 


১৮৫৭ আান। ১০০ বছর আগে পন্পাশার যুদ্ধে জয়লাভের পর ক্রমান্বয়ে বাংলা, 
ডডিষ্যা, আসামঞহ. ভারতবর্ষের বিস্তৃত অঞ্চলের উপর শানকচতৃত্ব লাভের মাধ্যমে 
বাহাদুর শাহ। 

উপমহাদেশে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের পতন ঘটাতে বাহাদুর শাহকে আমনে রেখে 
ব্যাপকভাবে ইহরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিষ্ঠ হয় ভারভবাজী, যাতে অন্যতম প্রধান 
ভুমকা রাখেন ভল্াামায়ে কেরাম। 


ব্যাপকভাবে অস্মের মাধ্যমে, অতঃপর হিন্দুদের আহাষেড মুসলিমদের আমাজিক শু 
রাজনৈতিক প্রভাব বিনঞ্ট করতে অবপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করে ইহরেজরা। 
ভারতীয়দের রাজনৈতিক একের ভিন্ডি মুধন্স মামাজেতর পতন ঘটানো। 

এজন্য বিটিশরা অর্বশেষ মুধঘন্ন অম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে বার্মীয় নির্বাসনে পাঠায় 
এবং তার অন্ডানদের নির্মমভাবে হত্যা করে, যেন ছয়শ বছরের ইজন্নামি শাসনের 
শেষ চিইটুকু মুছে যায়। 


উপমহাদেশে এহ রাজনৈতিক শৃন্তা পূরণে ইঞ্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানির নির্বাহী ক্ষমতা 
বিন্ুষ্ধ করে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ সমাজের অরাজরি কর্তৃত্ব শ্রাতিস্ঠিত হয়ঃ যা 
১৮৭ সালের বিদ্রোহের পর বিটিশরাজ বুঝতে পারে শুধুয়াত জোরপূর্বক দমনের 
মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী শান অম্ডব নয়। 

প্রশানিক শু বুদ্ধিবৃত্তিক অহায়ভায় বিটিশরাজ উপমহাদেশে নিজেদের আইন-কানুব 
শক্ত হাতে বাস্তবায়নে অক্ষম হয়া 


'৫ণ'র বিদ্রোহে বিটিশ-হিন্দুত্ববাদী অক্ষের অম্মিলিত জোটের কাছে ইজন্ামা 
শাজনের স্বপদৃষ্টাদের সাময়িক সেটব্যাকে ঘটে। আর ঠিক সময়ই, "মুসলমানদের 


অৎকানলীান অময়ে ইউরোপ, বিশেষত ইংল্যান্ডে 'এননাহিটেনমেন্ট' আম্দোনন তথা 
মানবপৃজ্ঞার জয়জয়কার অবস্থা। 

মভানিষ্ট দার্শনিকদের (বিশেষত জন নক) দীক্ষায় দীক্ষিত, গার সৈয়দ আহমদ 
উপমহাদেশের মু্নিমদেরকে ইহরেজদের আধিপত্য মেনে নিয়ে এক অদ্ভুত 
চিন্ডাচ্তনার দিকে আহবান জানায়। 


মুননিমদের আদর্শিক অধঃপতনের মূলে কান্ডারা ছিন্ন তার সৈয়দ আহমাদ খান ও 
আলীগড় আন্দোলনের অন্যান্য জমিদার নেতাগণ। "খই. গোক্টাটির মাধ্যমেই 
মুদলিমদের মাঝে জেকুতন্নার জাতীয়তাবাদী চিন্াধারার উদ্ভব ঘটে। 


মূলত এসব জানিমদের নিকট হলাম ছিল একটি প্রথা বা জাতিগত পরিচয়ের 
মাধ্যম মাত। তওকালীন ইউরোপের রাজনৈতিক প্রভাব হারানো ক্চাথনিক 
চিন্ডাধারার অনুগামী করতে আগ্রহী হয়। 

ধর্মনিরপেক্ষতা, বাকস্বাধানতা, গশতন্ম বা জাতীয়তাবাদের নামে যে মানবপৃজা শুরু 
ঞণনগাণে। 


ফ্রান্স, ব্রিটেন প্রভৃতি ইউরোপায় আমাজ্চবাদী শক্তি যখন অজ্মের জোরে 
কলোনি বা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তখনই এসকন্ন ভুখট্ে ভারা নিজ আদর্শের 
বাজ বপন করে। 

এর উদ্দেশ্য ছিল, যেন স্থানীয় জনগণকে মানসিক দাসত্বের শেকন্ন পড়িয়ে দীর্ঘদিন 
শোষণ করা সম্ভব হয়। 


আর একাজে অহায়তার জন্য প্রতিটি দেশেই কিছু স্বতঃস্ফুর্ঠ দালান শ্রেণাঁকে 
জামাজ্যবাদা ইউরোপীয় শক্তিগুলো আথে পেয়ে যায়। যার ফলে উপনিবেশবাদী 


শক্তিশুলো জনগণকে ধোকায় ফেলতে শ নিয়ন্ণ করতে, শাজনক্ষমণা ও রাজ্ীষন্ধে 
এনকন স্হানায় আদর্শিক দাঅদের অহশাদার করতে শুরু করে। 


উদ্দেশ এসকল দাঅদের স্বীয় প্রভুদের শিক্ষায় দীক্ষিত হতে, ইউরোপীয় 
শক্তি গুলো স্থানীয়ভাবে এবং নিজ দেশে 'উচ্চশিক্ষা'র জুযোগ করে দিত। 


অতএব, 


স্বাভাবিক নিয়মানুজারেই ব্রিটিশরা ১৮শ শতকে ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের কিছু 


যার প্রমাণ মেলে ১৮৫৭ আলের ইহরেজ্বিরোধা জিহাদের ময় তার ঘোর 
বিরোধাতা থেকে। 


তার রূপকল্প পেশ করে অতার (যদ! 


কেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ তে বিদ্রোহ হয় তার বিশ্লেষনের মাধ্যমে ব্রিটিশ 
বাগাশুয়াতে হিন্দ'! 


করেন। এবং প্রতিন্ঠিত হয় মুমালিমদের 'ইহরোজি বাবু, বানানোর নিমিত্তে আন্াগড় 
বিশ্ববিদতালয়। 


উপমহাদেশে ইহরেজদের বিভারিত করে ৬০০ বছরের ইতিহতবাহা ইসলামী শাসন 
ফিরিয়ে আনার পরিবর্তে, ইহরেজদের গোন্নামী মেনে নিয়ে বাদামি চামড়া হংরেজ 
হয়ে রুটি-রুজি আর কাফেরদের কাছে অম্মানিভ হশয়ার তত্ত্ব ৪ দাওয়াত হ্‌ ছিল 
আনাগড আন্দোনননের মূলে উপজাবত। 

ক্রমান্বয়ে ইজন্ামের দানয়াত শু পরিভাষাকে ব্রিটিশদের উপযোগা আধুনিকায়নে 
বির লেখালেখি, শিক্ষাপ্রদান ও কর্মতৎপরতায় নিষ্ঠ হয় অতার সৈয়দ আহমদ এর 
আনীগড়ি নেখক-বুদ্রিজাবিরা! 


এই আনলীগড় আন্দোন্পনের মাধ্যমেই মুলত মুমলিমদের মাঝে নেকুচন্নার 
রাজনৈতিক চর্চার স্চ্না। 


অবপ্নথম সৈয়দ আহমদ ৪ তার অনুারাগশই পেকুচনপারিজমের মন্দ দীক্ষিত হোন। 
খান। যার এনামস্ত্রূপ ব্রিটিশ রানীর পক্ষ থেকে "নাইটহড" খেতাব নাভ করতে 
অক্ষম হন সৈয়দ আহমেদ। 


এছাডাঙু তার 'গ্রুযোগত' দু সৈয়দ মাহমুদ ইংরেজদের অধানে প্রথম 'মুনসনিম' 
হিসেবে ব্রিটিশ কুফুরা আইনে পরিচান্দিত কোর্টের বিচারপতি হগুয়ার 'গৌরব' নাভ 
কুরে। 


এবং মীরজাফর যেমন ব্রিটিশ আনুগত্য স্বীকার করে বাহার নবাব হশুয়াকে 
নিজেদের ক্ষত সাব্যস্ত করেছি, তেমনি খই ধারার প্রধাণ দার্শনিক, জন কের 
দ্ুনিয়াবা উন্নতির দিকে ছুটে যাগয়াকে মুমলিমদের প্রধান সক্ষ্য ব্যস্ত করেন। 


ইহরেজদের ছত্রছায়ায় ৪ প্রকাশ মদদে অতার সৈয়দের এই চিন্টাধারা বাপক আকার 


ধারণ করে। কেননা, অরন্নমনা, নিপীড়িত মুন্সনিমদের দুনিয়াবি দুঃখ-কস্ট দূরীকরণে 
উচ্চবিভ্তের মানিক অতার সৈয়দ শ ভার উত্তরপ্্রীদের বিশেষ ভুমিকা ছিনি। 


ভজ্জাবিত হনুয়া গার সৈয়দ আহমদ মুমলিমদেরকে ইজন্নামের অনুগামী করার 
পরিবর্তে, মুননলিমদের সেকুচনারাহিজ করতে কলম হাতে ভুলে নেয়। 

ফলে, যে সকন প্রজা শোষণকারা, নাক উঁচু ৪ নামকাণুয়ান্তে মুন্নিমরা (জমিদার, 
তান্তুকদার, মনঅবদার) ইতিপূর্বে বিশেষ মর্যাদায় অধিক্িত ছিন্ন তারা দেখতে দেন 


যে, ইংরেজদের গোন্সামী না করনে বসে বসে মানুষকে শোষণ ৪ শাসনের দিন 
শেষ হয়ে আজছে। 


এ আন্নীগড় আন্দোন্ননের নেতাদেরই একাংশ পরবর্তীতে কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করে, আর আরেক অহশ মুমনিম নাগ প্রতিষ্ঠা করে। 


এবং পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ হডয়ার পাশাপাশি কলোনিশলোতে স্থানীয় 
বিদ্রোহের ফলে জৃঞ্ট চাপের মুখে- কলোনিইলো ছেড়ে যাশয়ার সময় ফ্রান্স, বিটেন 
শ অন্যান্য উপনিবেশিক শাক্তিুলো নিজেদের আদর্শিক দানান্পদের হাতেই, 
উপনিবেশহুলোর ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে যায়। যেন এসকন্ন রাদ্ট্রের অর্থ ও রাজনৈতিক 
প্রভাব থেকে অম্পূর্থ না হলেণ্ড, অস্ভাব মুনাফা যেন হাসিন হতে থাকে। 


উদাহারশত, ফ্রান্স ভিউনিশিয়াতে তাদেরই একনিষ্ঠ ভক্ত হাবিব বুরগিবার হাতে 
স্ুকর্নকে ক্ষমতাসীন করে যায়। 


একইভাবে, বিটিশরা ভাদেরহ্‌ শিষ্য আন্দিগড় আন্দোননের ফন্ন জিন্নাহ লিয়াকভ- 
আগা খানদের আর আজাদ--মুহাম্মাদ আলা জহরদের হাতেই উপমহাদেশের ক্ষমতা 
হস্তান্তর করে দিয়ে যায়। 


কিন্তু জনগণকে ধোকায় ফেন্সতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবর্তে সেকুযনারদের 
উন্তরঞ্রীরা ব্যাবহার করে স্বরাজ, আজাদি বা স্বাধীনতার মতো মুখরোচক বিশেষন। 
অথচ আনুষ্ঠানিকভাবে একে স্বাধানতা নয়, ট্রান্সফার শুফ পাশুয়ারহ বসা হয়া 


অতঃপর ১৯৪৭ এর পর থেকে আলিগড়িদের উত্তরধ্রারাই হালের পাকিস্তানি 
পিএমএন, পিপিপি বা ভারতীয় এমআহএম কিংবা বাংলাদেশি বিএনপি, জাতীয় 


যদি উপমহাদেশের মুমন্দিমরা নিজেদের ঈমান, অম্মান ও অম্পদের নিরাপত্তা আশা 
পরিত্যাগ করা চাই! 

পাশাপাশি, সঠিক মানহাজ ও নেতৃত্ব চিক্ডিত ও অনুসরণ করা উম্মাহর জন্য 
অপরিহার্য 


(২) বাঘ শ বেঙ্গমান 


করেন। এবহ মৃতিক্টিত হয় মুমনিমদের ইংরেজি শিক্ষিত আধুনিক মানুষ' বানানোর 
নিমিষ্তে আলাগড় বিশ্ববিদ্যান্নয়। 

উপমহাদেশে ইহরেজদ্রের বিভারিত করে ৬০০ বছরের শতিহ্5বাহা ইসন্পামা শান 
ফিরিয়ে আনার পরিবর্তে, ইহরেজদের গোলামী মেনে নিয়ে বাদামি চামড়া ইহরেজ 
হয়ে রুটি-রুজি আর কাফেরদের কাছে পদন্মাভ আর অম্মানিত হওয়ার তত্ত্ব 
দাশয়াতই ছিল আনাগড আন্দোন্পনের মনন ডপজাব্য। 


ক্রমান্বয়ে ইসননামের দাশুয়াড ও পরিভাষাকে ব্রিটিশদের উপযোগাঁ আধুনিকায়নে 
বিস্তর লেখালেখি, শিক্ষাপ্রদান ও কর্মততপরতায় নিষ্ঠ হয় অগার সৈয়দ আহমদ শ 
আনাগড়িরা! 

অলিমুক্ত্রাহ খান প্রমুখ অনতম। 

পরবর্তীতে এই আন্দোন্নের অগ্রগামী নেঠারাই ১৯০৬ জালে প্রতিষ্ঠা করে 'নিখিন্ন 
ভারত মুনিম নাঁগ'। 


এবহ আনাগডিদের অন্য একটি দন্ন হিন্দু প্রভাবিত কহগ্রেনে যোগদান করে। যার 
মাঝে ছিলেন মাশ-লানা মুহাম্মাদ আলি, মাঙলানা শশকত আলা, মাশুলানা আবুল 
কালাম আজাদ প্রমুখ। দ্রজ্টব্য যে, এই. মেকুতন্নার মানজিকতাজঅম্পন্নদের মাশুন্লানা 
উপাধি দেয় মূলত ফিরিঙ্গি বিটিশরা। 

নেকুচন্নার চিন্চাধারায় প্রভাবিত মুনিম নামধারা নেতৃত্বের অধানে মুসনিম লাগ 
নামক দন্নটি অতার সৈয়দ আহমদ ও আনীগড় আন্দোন্সনের রাজনৈতিক প্রতিমৃতি 
হিনেবে যাত্রা শুরু করে। 

মুনিম সাগের শীর্ষ নেতৃত্বের প্রায় সবটাই ছিন্ন তার সৈয়দের ভাবাদর্শ শু চিন্টা- 
চেতনার একনিন্ঠ অনুজারা এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী। তাদের অনেকেই অতার সৈয়দের 
চেয়েও কন্টর মেকুতন্লার ছিলন। আবার কেউ কেউ ছিল পরিস্কার আল্মাহদোহা কিংবা 
কাদিয়ানি!! 


ইজ্সনাামের বিজয়ে বা শরিয়াহর শাসনের চিন্া এসকন্ন নেতৃবৃন্দের কল্পনাতেও ছিন্ন 
না। 

মুমনিম লীগ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে আনীগড় আন্দোন্ননের প্রভাবদুষ্ট ব্যক্তিদের 
পাশাপাশি কষ্টর পেকুলার শু 'ইএরেজপন্ছী উচ্চশিক্ষিভ'রাই, এই প্লাটফর্মে জড়ো 
হতে থাকে। 

এমনকি একস্সময় ইংরেজদের অধ্রকাশ্য মদদে এদের দ্বারাই, মুনিম নাগ নামক 
তথাকথিভ 'মুজান্দিমপন্ছা' দন্নটির শার্ষস্থান দুরোপুরি দখন হয়ে যায়। যাদের মধ্যে 
রয়েছে, ইএন্তান্ডে বেডে শা ব্যারিষ্টার শ শিয়া মোহাম্মদ আনা জিন্নাহ, 
ইংরেজদের আস্থাভাজন কাদিয়ানী জাফকুক্সাহ খান, তাশুত আগা খান প্রমুখ। 
দূর্ব বাংলায় তাদের প্রতিনিধিদের মাঝে উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিল, 
বিটিশ আইনে দীক্ষিত এ কে ফজনস্বুল হক, হোসেন শহাঁদ মোহরাভয়ার্দী এবং 
র্যাডিকান বামপন্ছাী আবুল হাশেম ধ্রমুখ। 

আর দাঞ্জাবে ছিল সিকান্দার হায়াত খানের মতো ইহরেজ্বান্ধব সেকু,নাররা। 


মেকুতননার চিইচাধারার বিকাশে এবহ উপমহাদেশীয় প্রশাসনসহ. বিভিন্ন স্থানে 
ইহরেজদের দনেবাদাসনের অভাব ঘোচাতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদগালয়শুলোর প্রায় 
অবশুনোই হয় হিন্দুত্ববাদী অথবা আলাগড়ি চিই্চাধারার েকুত-নারদের হাতে গড়া। 
এই অকন্ন সেকুচনার ভাবাদর্শের নামধারা মুমলিমরা ইজন্নাম গু মুসলিমদের স্বার্থের 
ব্যাপারে ততটুকুই বলতো বা করতো যতটুকু বিটিশদের সাথে দরকষাকবির ক্ষেতে 
কাজে দিউ। 


কেননা ব্রিটিশরা এই অকন নেতৃবৃন্দ যেন বিদ্রোহী না হয়ে শুঠে মেজন্য প্রশাসনিক 
প্তযোগ-সুবিখান্ড নিয়মিত দিয়ে থাকতো। 


বিটিশরানড তাদের নৃহুনতম স্ত্রীকৃতি ৪ মূল্যায়ন দিতে কার্পন5 করতো না। খর অন্যতম 
কারণ ছিন্ন, যেন ইজন্নামের প্রকৃত নেতৃত্বের পরিবর্তে তাদের এহ অকন আজ্ঞাবাহী 
প্রভারকদের অধানেহ মুমনিমদ্রের অন্ভুষ্ট রাখা যায়। 


যেন অম্ডাবঘ দমন-পীডন-শোষন অন্তরে যেন মর্যাদাবান খই জাতিটিকে কপট 
নেতাদের মাধমে ভয়, আশা শু প্রলোভনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা অহজ হয়। 


ইতিহানের একজন আাধারণ ছা যদি অলিমুক্সাহ খান, লিয়াকত আসা খান, 
মোহাম্মদ আসা জিন্নাহ, এ কে ফজন্বুন হক বা হোসেন শহীদ মোহরাভয়ার্দীর 
জাঁবনাচরণ বক্তবাদি ৪ চিন্া-চেতনার নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা করে, তাহলে 
বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠবে যে এসকন্ন লোক আগাগোডাই ছিল বিটিশ 
তরবিয়তে বেড়ে শুঠা জেকুতন্নার। 

কহগ্রেন্স বা মুনিম লাগ নেতৃবৃন্দের আলীগড়ি মেকুডনার মানসিকতায় ইন্নামের 
মৌনিক কোন ভুমিকা ছিন্ন না; বরং ইজন্নাম শু মুমলিম শব্দ দুইটির মাধ্যমে তারা 
উপমহাদেশের অন্যতম বৃহৎ শু প্রভাবশানা জনগোক্টীকে নিজেদের অর্থ ও ক্ষমতা 
লাভের জন্য মুদ্ধার নযায় ব্যবহার করত। 


১৯৩৫ আনে মন্টেু-চেমনফোর্ড অংস্কারের অধানে 'ভারত শাসন আইন-১৯৩৫' 
ঘোষিত হনে মুনিম লীগ আশানুরূপ ফন করতে বার্থ হয়। 


কেরামদের ইনাম প্রতিষ্ঠা এবং পাঞ্জাব ও বাংলার মেকুতন্নার মুমন্দিম নেতাদের 
আকাঙ্ক্ষিত প্রয়োজনীয় শান শ কর্তৃত্ব দেওয়ার কথা বনে উভয় গ্রুপকে নিজ 
নেতৃত্বে একতিত করতে অচেষ্ট হয়। 

চিক যেন এ আয়াতের বাস্তব প্রতিফন্নন, 
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"..আর তারা মাঝামাঝি একটা পথ অবসম্বন করতে চায়।" - (সূরা নিলা, ৪৪১৫০) 


ফনস্রূপ অদ্ভুতভাবে ইতিহাসের পাতায় ভঠে গেছে, 


জিন্নাহর অধানে আগাগোড়া পেকুডন্লার শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী, লিয়াকত 
আনি খান, আবুল হাশিম আর আগা খানদের সাথে একই প্লাটফর্মে মুফতি শফি 
রহ» শাইখুল ইজন্লাম শাব্বির আহমদ উঞ্পমানি বা মাগুন্নানা আতহার আনিদের 
একত্রিত হওয়ার অবিশ্বাস্য শ দুঃখজনক ঘটনা! 


জিন্নাহর প্রতিশ্কাতি পরবর্তীতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জম্মের পর, ইজন্নাম শু মুসলিমদের 
জাথে প্রভারশারূপে আর জেকু,ননারদের সাথে শয়াফাদারি হিসেবে প্রমাণিত হয়া 


অমাজ শ বরাঞ্জেে বাত হয় ইহজন্নাম ও ভন্লামায়ে কেরাম। 
নেতৃত্ব ৪ পলিসি তৈরিতে শার্ষস্হান লাভ করে কষ্ট্রর লেকুঢ-পাররা। 


আাক্ষ্য হিজেবে গ্রহণ করুন আল্লামা হকবালের ছেলে পাকিস্তানের হাইকোর্টের 


"কায়েদে আজম মোহাম্মদ আনা জিন্নাহ আগাগোডাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ছিলেন 
এবং ইজনামা রাহৌর চিন্টা তার কল্পনাতেও ছিন্ন না" 


অহক্ষেপে এই হন মুসলিম লীগ, তাদের অবিমহবাদিভ নেতা মুহাম্মদ আনা জিন্নাহ 
ও তাদের নিগেসির বাস্তবতা, যাদের নেতৃত্বে ব্রিটিশ রাজের শাসন হতে মুক্ত হয়ে, 
অখন্ড ভারতের বিশান অংশ হিন্দুদের হাতে ছেড়ে দিয়ে হলেণ্ড একটি ইজন্নামা 


রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে ফুন্সনিমরা খকচবদ্ধ হয়েছিল। এবং আজো যে সেই 
থাকে! 

আজো তাদেরকে ইজন্নাম শ মুনলিমদরের এক প্রতিরক্ষাবুদহ মনে করা হয়। তাদের 
খেতাব করা হয়, কায়েদে আজম, শেরে বাংলা, দেশনায়ক, প্রকৃত বাথমহ আরো 
নানাবিধ উপাধিমহকারে!! 


১৯৪৭ এ ই্ন্নামী সুশাসন শু নিরাপন্ভার আশায় মোহাম্মদ আনা জিন্নাহর মেকুতন্নার 
মুলালম নাগ এবং তার অনুমারা উন্লামায়ে কেরামের আহবানে স্হানান্ডরিভ হতে 
এবং বাসুহারা হয় এক কোটি মুমন্নমানা!! 

অথচ আকাহ্খিত ইজলামী রাষ্জের পরিবর্ঠে উপমহাদেশের দূর্বাংশ বাংলাদেশের 
শাসনব্বস্ায় কায়েম হয়েছে ভারতের প্রভাব আর পশ্চিমাহশ পাকিস্তানে কায়েম 
হয়েছে চান আর আমেরিকার প্রভাব! 


ইঠধু নেহ ইজন্নামের প্রভাব। 


অথচ হঙাশাজনকভাবে, 

আজো বহু মুসলমান জিন্নাহদের উত্তর্রী জিয়া, এরশাদ বা ইমরান খানকে 
ইজনামের খাদেম, যাণকরা ভেবে থাকে! 

হতা! এদের বাগ্মীঙা, বগাবস্হাপনার যোগ্যতা, সহনশীলতা বা বদান্ডতার মত অহজাত 
নেতৃত্বের কিছু শুণ রয়েছে৷ 
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বশযদা-কানুন। 

কিন্ডু ভাদের মাঝে একই. আথে রয়েছে যে কোনো মুলত হলাম ৪ মুননিমদের 
সাথে বেঙ্গমোনির মাধমে চান, রাশিয়া বা পশ্চিমাদের কৃপাদৃক্টি অর্জনের সুআাবতস্ত 
স্বভাব। 


জাহান্নামদের দিকে আহ্বানকারাঁ এসকন্ন নেতাদের বাস্তবতা আল্লাহ তা আনা 
আগেই আমাদের জানিয়েছেন, যদিউ আমরা তা থেকে গাফেন্ন! 
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'' অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি তোমাদের বিজয় হয় তবে তারা বলে, “আমরা 
কি তোমাদের সাথে ছিলাম না’ ? আর যদি কাফিরদের আংশিক বিজয় হয়, ভবে 
তারা বলে, “আমরা কি তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করিনি এবং মুমিনদের কবন্ন থেকে 
ঠোমাদেরকে রক্ষা করিনি” 2" 


- (সূরা নিআা, ৪৪ ১৪১) 


আফসোজ তো এই যে, 
অবুঝ মুমন্মমান আর অরনমনা উসামায়ে কেরাম বুঝতে চান নি; চান না যে, 


অগাঞ্ট কোৎ, জন নক আর থমাস হবসের তন্ত্র পড়ে অম্মানা হয়া পেকুন্নাররা 
কখনো মুহাম্মাদ অক্সান্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্সামকে আইন প্রশয়ন বা শাসনক্ষমতার 
কেন্দ্ৰ হিঞেবে মানতে অক্ষম নয়! 


বর্তমানে বাংলাদেশ ৪ পাকিস্তানের মুনলিম জাতিয়তাবাদী স্লোগানের ফেনা তোলা 
রাজনৈতিক দন্নশুলো মূলত জিন্নাহ ৬ মুমনিম নীগেরই প্রোটোটহিপহ মাত! বিএনপি 
বা টিআইাপ কেউই..এর ব্যাতিক্রম নয়! 


তাই এক গর্ভে বারবার পা দেয়ার পছন্দনীয় অভ্যাস ততাগ করে, মুননিমদের উচিত 
ইজনামের শকফদেরকে বন্ধু ভাবা বাদ দিয়ে কেবনসমাত্র সঠিক আন্দোনন গু নেতৃত্বের 
পেছনেই জমা হন্ুয়া! 


(৩) আদিপাপঃ 


ড্রযোগ সুবিধা আদায়ে আরো তৎপর হতে ১৮৮৫ আলে গঠন করে 'ইভিয়ান 
নযাশনান্ল কথগ্রেম' নামক রাজনৈতিক অহগঠন। 


ইহরেজ গভর্নরদের আশীর্বাদদুষ্$ রাজনৈতিক দন্নটির প্রাথমিক উদ্দেশ ছিন্ন 
অনেকটা এনজিন্ত'র মত, যারা জনসাধারণের বিভিন্ন অমঞ্তা ব্রিটিশ প্রশাসনের 
কাছে তুলে ধরতো। 


বিটিশরা যখন উপমহাদেশের জনআাধারশকে ধোকা শু মায়াজানের মাঝে ফেন্ে 
আইনজভা' গঠন করে, তখন কহগ্রেমের বিভিন্ন সময়ের নেতৃবৃন্দকে, সেখানে 
জায়গা দেয়া হয়৷ 

আন্লাগড় আন্দোলনের প্রবাদপুকুষ সার সৈয়দ আহমাদণ্ড এই কুফরাঁ সহঘের 
অন্যতম আদ ছিলেন। 

ফ্রমান্বয়ে রাষ্ট্রীয় দৃন্ঠপোষকতায় দুত শক্তিশালী হস্তয়া গান্ধা, নেহরু, প্যাটেল বিমূর্তি 


প্রভাবিত কহগ্রেম দনটি বিটিশদের আথে দরকষাকষির অন্যতম দ্রতাটফর্ম হয়ে 
দাড়ায়। 


১৯১৮-এ রুলেট এক্টের মাধ্যমে যে কোনো প্রকার বিটিশ অমালোচনার মুখ বন্দ 
করার বন্দোবস্ত করা হয়। বিনা শুজরে ঢান্পান গ্রেফতার শ দমন-শীডনের ফলে 
ব্রিটিশ বিরোধা আন্দোন্নন তুঙ্গে উঠে। 


বিরোধাঁপক্ষের মধ্যে ব্রিটিশদের জন্য অর্বাপেক্ষা কম ক্ষতিকর এবং অবচেয়ে 
আপজকামী দুটি দন ছিন্ন মূলতঃ কগ্রেম ও মুসলিম শীগ। 

এমনকি এক মেয়াদে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট থাকা সুভাষ বঝ্তুন্ত কগ্রেমের আপজকামা 
অবস্থানের বিরুদ্ধে অবস্থানগ্রহণ করেন। 


রুলেট এক্টের পরপর শুরু হশুয়া 'খেনাফত আন্দোন্ন' গান্ধার আথে মুনিম 
নেভাদের কাছাকাছি হগুয়ার ভুযোগ করে দেয়। 


সময়ই আসলাগড় আন্দোন্ননের জেকুতন্পার নেতাদের একাংশ 'মুমনিম পরিচয়টিকে 
দুনিয়াবা সুযোগ-সুবিধা আদায'খর উদ্দেশে কহগ্রেমে যোগ দেয়৷ 


আনা, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ অন্যতম। 


নামের শুরুতে মাগুনানা উপাধি যোগ করা হলেন আগাগোডাই ভারা ছিলেন 
মেকুতন্নার চিন্টাধারার ধারক। 


ইজনামা শাসনের পুনরুখান বা পুবতপ্রতিক্ার পরিবর্তে, কাফের হিন্দুদের অধানে 
থেকে হনেনড বৈষয়িক প্রভাব শু জুবিধা হাসিলে বিশান্ন মুনিম জাতিগোক্টীটিকে 
ব্যবহারই ছিন্ন এদের উদ্দেশত। ডিক যেমনটা ছি মুসন্দিম সাগের নেরৃত্রেরগ। 


পরবর্তীকালে কংগ্রেসের অধীনস্ত মুমনিম নামখারা পেকুডন্লার নেতারা ইঞ্সন্পাম শ 
মুমলিমবিরোধা কর্মকান্ড বা হিন্দুদের জুল্ুয-আগ্রাসনের ক্ষেতে ধায় অম্পূর্ণ নীরব 
থাকার দ্বারা উপমহাদেশে ইজ্ন্নামের প্রভাব শু দাশ্ুয়াভ বিনষ্ট করেছে অনেক বেশি। 


ভারতীয় স্বার্থের কথাই অধিক আলোচনা করে ভিন্ন মাত্রায় ক্ষতি সাধন করেছে 
এটা বাজ্তব। 


আাধারশভাবে মুমলিম নাগ বা কংগ্রেসের মুনিম নামধারী নে্তবর্গ ছিল জেকুঢ-নার 
মানমিকতাজম্পন্ন এবং ভারতবর্ষের শরীায়াহর শান ফিরিয়ে আনার কোনো ক্ষত 
বা কর্মসূচি তাদের ছিল না। 


ইঞসনাামের কথা তাদের মুখে আসতো মূন্রত অরপমনা আলেম শু মুসলিম সমাজের 
অহানুভুতি শু অমর্থন অর্জনের জন্য। যার ফলে উল্লামায়ে কেরাম শু মুনিম 
যাঙয়া অহজ হতো। 


আার্ডব্য যে, মুনালম লাগ আর কহগ্রেমের 'মুমানসিম' নেতাদের মাঝে যে মতপার্থকত, 


তা কেবন্দই শাখাগত ও দুনয়াবি চাহিদা চরিতার্থের বিভিন্নমুথা পালিসিকোন্দিক। 
মোলিকভাবে তারা অভিন্নই ছিনন বটে। 


তাদের পার্থকেঘর মূলে জায়গা শুধু এটাই যে, 


-> কহধেপন্থী মুসলিম নামধারা নেতারা প্রাদেশিক ক্ষমতায়ন, আইনঞভা ৪ 
প্রশাসনে আনুপাতিক হারে বিস্তার শ প্রভাব লাভের বিনিময়ে হিন্দুদের নেতৃত্ব মেনেই 
অখন্ড ভারতের দাবা আদায়ে আন্দোন্দনের পক্ষপাতিত্ব করতো। 


-> আর মুনিম লীগের বক্তব্য ছিল, হিন্দুদের অধানে পর্যান্চ ক্ষমতা ও প্রশাসনের 
সুবিধা অর্জনে অন্ডব নয়। বিধায়, প্রয়োজনীয় ক্ষমতান্াভে মুরানিম অহখতাগরিক্ি 
হাতে ছেড়ে আগতে হয় তবুষ্ঠ। 


কোনো চিনা বা প্রকল্প ভাদের ছিল না। 

অরসমনা আধারণ মুনিম জনগণকে এসকনন সেকু,ন্নার নেতৃবৃন্দ ও দলগুলো 
ধোঁকা দিতৈ অক্ষম হয়। 

তারা কখনো হিন্দু ৪ ইহরেজদের বিরুদ্ধে মুলিমদের অধিকার আদায়ের দাবা তুলে, 
কখনো হিন্দ্ুমুনিম দাঙ্গায় সোচ্চার হয়ে কিংবা উরু ভাষার রাস্ত্রীয়করণের 
ভালোভাবেই অফন্তা অর্জন করে! 


অথচ, 


উন্লামায়ে কেরাম শু ধারণ মুনিম জনসাধারনের সহযোগিভায় মুখরোচক 
আলোচনা ব্যতীত ইজন্নামের কোনো বাস্তব ভুমিকা তাদের ছিন্ন না। 


ব্যাক্তিগত, পারিবারিক শু সামাজিক ক্ষেখের কিছু কিছু অহশে ইসলামের ভুমিকা 
তারা প্রতগাখান করেছিনন। এমনটাই. ইতিহাজ আাক্ষ্য দেয়। 


অন্ন ইন্ডিয়া কংগ্রেসের অর্বকানক্ঠ সভাপতি, অবিভক্ত ভারতের স্বাধানতার দাবাদার, 


বসে, হিন্্ুমুমনলিম একতা ত্যাগ করা হলে, ২৪ ঘন্টার মধ্যে ভারত 
স্বাধানতা/জ্বরাজ অর্জন করবে; ভবে আমি স্বাধীনতা/প্বরাজ তগাগ করতে রাজি 


নেকুন্নার চিন্টার বহিপ্রকাশ দেখুন, 


"রাজনীতিতে ধর্মের প্রবেশ কাম্য নয়। ধর্ম তো স্রেফ মানুষ আর খোদার মধ্যকার 
একটি বিষয়! 


(Address to the Central Legislative Assembly, 7 February 1935] 


আন্চরিক।" 


[address at the All India Muslim League session at Delhi, 1934 | 


“বিশ্বাম করুন, যখন আমি পাকিস্তানের দাবা জানাচ্ছি খর মানে খই নয় যে আমি 


[Press Conference, 14 November 1946] 


"ভুলে বুঝবেন না। পাকিস্তান কোনো খিশুক্েসি (ধর্মীয় রাজী) বা অনুরূপ কিছু নয়।" 


[Message 1০ the people of Australia, 19 February 1948 | 


সুতরাং উপনলক্বি প্রয়োজন, 

মানবতার শক্র পেকুতনারদের ক্ষেতে যে বাস্তবতাটি অৎকালান ৪ বর্তমান 
মুব্পনিমদের বড় অংশটি উপনক্ধি করতে অপারগ হয়েছেন তা হচ্ছে, মেকু,ুলার 
মুননিমদের খাদ্য, বন্ধ, বাসস্থান কিংবা নিরাপন্তা দিতৈশ মেকুতলারদের কোনো 
অমজ্যা নেই! পেকুত-লারদের একমাত্র অমজতা হচ্ছে নকল ক্ষেতে হমলামী শরিয়াহর 
পূৰ্ণ কর্তৃত্ব 


নেকুচযলাররা ইসলামের মোনিক বহু কিছুই আস্তারকুডে ছুডে ফেলে দেয়, যখনই তা 
তাদের প্রবৃত্তি ও পশ্চিমপৃজার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। 

যাক৷ 

আমেরিকার 'স্কুল অব সিকিউরিটি আতান্ড প্রোবান্ন সটাডিন' এর শিক্ষক, সেকু,নার 
শু বামপন্থী লেখক আইদ ইফতিখার আহমদ নিখেন, 

"রেকুত-্নার রাষ্ট্রের মূল বিষয়টা হন রাহ ধর্মমত নির্বিশেষে অকন নাগরিকের ধর্ম 
দাননের মান স্যোগ নিশ্চিত করবে। অকন ধর্মকেই রাঙা সমান ভাবে 
দৃঠপোষকতা করবে। 

রাঙ্ কোন বিশেষ ধর্মের পরিচয়ে পরিচিত হবে না বা শুধু কোন একটি ধর্মকে 
পৃষ্ঠপোষকতা করবে না। আবার কেউ যদি কোন ধর্ম পান্পন করতে না চায়, 
সেকুলার রাষ্ট্রে তার মে স্বাধানতাশ খাকবে। 

রাষ্ট তাকে কোন বিশেষ ধর্ম দাননে বাধ্য করবে না। জেকুতন্নার রাষ্ট্রে কোন ব্যক্তির 
ধর্ম পরিচয় তার চাকরা, ব্যবসা বাণিজ্য বা রাজ্নাঁতি করবার অধিকারে প্রতিবন্ধক 
হবে না। 


যেমন নামাজ আদায় বা মিনাদের আয়োজন করতে পারবেন আবার অন্য 
ধর্মানম্বারা চাইনে, তাদের ধর্মের বিধি অনুযায়ী প্রার্থনা করতে পারবেন। প্রার্থনা 
করবার বা না করবার বিষয়ে এবার জমান স্বাধানতা এব অধিকার থাকবে। 


বাম সহগঠনের নেতাকর্মীরা ধর্মীয় সাম্রদায়িকতার বিপরাঁতে অব ধর্মের মানুষকে 
অন্ধভুক্ত করে পেকুতন্নার রাষ্ু গড়ার জহগ্রামে রত আছেন। অকন মানুষের ধর্ম 
দাননের মান স্বাধাঁনভা নিশ্চিত করবার জন্য তারা ১৯৪৭ আনন থেকে লড়াই করে 
আজছেন। 

এখন এ ভাইয়ে তারা কতটা আন্তরিক সেটা নির্ভর করছে, তাদের নেতাকর্মীদের 
নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযারী ধর্ম পালনের স্বাধীনতা বা পরিবেশ তারা নিশ্চিত করতে 
পারছেন কিনা, তার উপর। আগামাদিনের মেকুতনার বাংলাদেশ গড়ার লড়াইয়ে 
উাদের ভুমিকা- এ বিষয়টার সাথে যুক্ত।" 


হফতিখার আহমদের বক্তব্য অমাচ্চ) 


মুমনিম লীগ আর কগগ্রেমের 'মুমন্িম' নেতাদের চিন্টাধারার পর্যায়ফমিক 
বিকাশের ফলেই, পরবর্তীতে বিটিশরাজের অধীনস্থ বেতনভোগা অরকারি 
চাকরিজীবা ও রাজ্নাতিবিদগণের আবির্ভাব ঘটে। 

আর বর্তমান বাহনাদেশ, ভারত শু পাকিস্তানের মুনিম দাবাদার 'সেকুচনার' 
চিন্টাচেতনার ধ্বজাধারা রাজনীতিবিদ ও আমন্লারা এদেরই. উত্তরপ্রী হয়ে আজো 
উপনিবেশিক আইন-কানুৰ শু অহস্কৃতির মুহাফেজ হয়ে জাতির উপর জগদ্দনন 
পাথরের মতো চেপে আছে। 


২০০ বছরের নিশেষণ অন্তরে, উপমহাদেশের মুঘ্নিমদ্রের বড় অহশটি 
বাংলাদেশের জাতীয় পাটি, বিএনপি, ভারতের ইন্তেহাদুন ইজনামা কিংবা 


তবে অন্তু পরিমরে হলেন এগোক্টাটির ব্যাপারে শরায়ত শ বাস্তবতার গভীর জ্ঞান 
হয়েছে, 


"জেকুযলার চিন্া-চেতনা সোবণকারা এবং রাক্ট্পরিচানননায় শরিয়াহ শাসনকে 
ইজন্পাম ও মুন্সসিমদের আথে অম্পৃক্ত করুক না কেন তারা কুফরার উপরে রয়েছে" 


ইরজারী আকিদার বিষে সান কিংবা রাক্বীয় প্রশানন, আর্থবধানিক শ বিচারিক 
কাঠামো অম্পর্কে অজ্ঞ ব্যভাঁত বিষয়টি অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। 


কেননা একটু থেমে চিন্টা করলেই স্পঞ্ট চোখে পড়ে যে, 


১৯৪৭ সানে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের পর, বিটিশরাজ প্রণীত পূর্বের 
অহবিধান, প্রশাসনিক-আইানি কাঠামো এবহ জেনাবাহিনী-পুলিশের গঠনকেই, 
অবিকৃত রেখে ভারত শু পাকিস্তান নামক রাস দুইটি পরিচানিভ হতে থাকে। 


১৯৭১ জানে পাকিস্তান ভেঙ্গে সৃষ্ট হওয়া বাহলাদেশেন্ড একই. অবস্হা চলমান রয়েছে! 
কিন্ডু টান্ড বাস্তব যে, 


রাজনৈতিক নেতাদের চাডুর্ষপূর্ধ বক্তব্ত পহপহিকা-মিডিয়া আর আনেম- 
উন্নামাদের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুল বা বিভ্রান্ঠির পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় প্টেয়া 
বাহিনীর দমন-শীড়নের ফলে, ২০০ বছরের বিটিশ শাসনের বিষয়ে মুমলিমরা 
কিছুটা সচেতন হলেণ্ড, পরবর্তী ৭৫ বছর ধরে চন্মমান বাদামি চামড়ার ব্রিটিশদের 
শাঅনের ব্যাপারে দুঃখজনকভাবে আজু উদাজীন। 

যার ফলে উপমহাদেশ আজো ইনসাফ ও নিরাপন্ভার মহানিয়ামত থেকে বঞ্চিত, যে 
নিয়ামতের স্বাদ সুধীর্ঘ ৪০০ বছর ধরে মুনিম, হিন্দু নির্বিশেষে গোটা উপমহাদ্রেশের 
অকল মানুষ ইনামা শাসনের অধানে আস্বাদন করোছিল। 


এ নিয়ামত তথা উপমহাদেশে ইজন্নামের তামকিন দুররুদ্বারে উপমহাদেশের 
চন্মমান অমজগাকে যথাযথভাবে চিহ্িঙপৃর্বক উদনক্ধি করা অর্বাগে অপরিহার্য 


আর এই আদি অমজযাটি হচ্ছে, প্রোটেঞ্টেন্ট আন্দোন্দনের উরমে ইউরোপে পঞ্চদশ 
শতকে জন্ম নেয়া এবং অক্টাদশ শতকে পরিপকুতা নাভকারা বিষাক্ত মতবাদ 
'ধর্মনরপেক্ষভা' ও আাংবিখানিক গণতন্ফের শান। 

যা কি না উপমহাদেশে রাজ্জ্ৰীয় ৪ আমাজিকভাবে চাপিয়ে দিয়েছিল সাদা চামড়ার 
রিটিশ আগ্রামীরা। 

আর বরমানে উপমহাদেশের তিনটি দেশের শাসকগোক্ঠী, আমন্নাতন্, মিডিয়া ও 
বুদ্রজীবিবর্গ মূলতঃ চিন্ডাচেতনা, উদ্দেশ্য ৪ ফলাফলের দিক থেকে তাদের পূর্তরা 
ফিরিঙ্গি ও তাদের আদর্শিক অন্ডান জিন্নাহ-আজাদদেরই একানক্ঠি উত্তরজূরা; যদি 
হতে পারে তাদের চামড়ার রঙ, অবস্থানকান্ন বা জন্মস্থান আন্নাদা!! 


